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জ্বলছে গাটা 
পুড়ছে ঘরে তর 


১। ডি , নিরো তখন বাশি 
বাজা্ছিল', ঠিক : ফুটবল যখন খেলা 
হাচ্ছিল, আপনি তখন-- 


ক) হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন খ) ট্রাফিক 
[লিশের মতো রা নিলেন গ) ডিভি 


ক) দ্রুততম সময়ে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য 


ঘাড় একটু বায়ে ব) আপনার মোহনীর ভুঁড়িটির জন্য 

কাত করে দেখলে শা মাহা গলায় বাথরুম কাপানো গানের 
২০১০ । আর 

সানি, ১১ 
দেখলে ফু! ক) তাদের কাজটি ভগ্ুল করার জন্য তৎপর 
একজন মানুষ । হয়ে ও. 

বিশ্বকাপ্‌ খ) তাদের সহযোগিতা করার মহান দায়িতৃটি 
নিয়ে করা ন গ) কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের 
বিজ্ঞাপন এটি। লু 


ক) আর সবার মতোই বলে পা ছোয়ানোর 
হা তে গা 
জগিং করতে থাকেন গ্) নিজের 
খরচ করে দুই দলেরই শক্রতে 
পরিশত হন 
৫। আপনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন- 


টবল কৌতুক 


ড্রইংরুমের দিকেই। জান বাচাতে 
আর কোথাও পালানোর জায়গা না 
[ল শেষে টিভির পেছনেই 
র নি ॥ এ মা 


নয়, হাফগ্যান্টকে খ) 
গোলটেবিল বৈঠককে গ) €২টি নয়, মাত্র দুটি" 


খেলা দেখতে, নড়াচড়ার নাম নেই ১। ক-৮ খ-১০ গ-৬, ২। ক-১০ খ-৮ গ-৬ 
সপ ৩ । ক-১০ খ-৬ গ-৮, ৪ । ক-৬ খ-৮ গ-১০ 
৮ 


ম্যাচটা আর দেখা হবে না। তাই শু ৫1 ক-১০ খ-্৬ গ- 

আর সহা করতে না পেরে সে সু ফলাফল 

টিভির পেছন দিক থেকে বের হয়েই শু ৪০-এর বেশি পেলে : আপনি অত্যন্ত উচুমানের 

এল । তাকে দেখে হবু শশুর তো একজন রেফারি। রি রা 
৩০-৪০ পেলে : আপনি রেফারি হিসেবে মন্দ 


ভীষণ অবাক। রূল্ল, 'আরে! একে 
না। 
৩০ বা এর কম পেলে : দয়া করে গ্রামে গিয়ে 
হালচাষ, 


ফুটবল-তক্ত রাসেল । হঠাৎ টের কখন লাল কার্ড দিল রেফারি? 
পেল, তার হবু শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখলাম না তো!" 


হয়, তা সবই আমাদের চেনা-জানা 
বিষয়। তবে যেভাবে এবং যে ভাষায় 
পড়ানো হয়, তা আমাদের জন্য খুব 

। আর তাই আমরা সহজে 
বুঝতে পারি না 
জর ছেলেমেয়েদের আবদার মেটাতে 
এক অর্থনীতিবিদ বাবা তাদের নিয়ে 
গেছে পিজার রেস্তোরায়। বড় মাপের 
একটা পিৎজার অর্ডার দেওয়ার পর 
ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল; 
আপনারা তিনজন তাহলে কক তিন 
টুকরো করে কেটে দেব? 
অর্থনীতিবিদ এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 
“না, সাত করে দিন। তাহলে 
ওরা বেশি টুকরো খেতে পারবে ।” 


২ রস+আলো! ২৮ জুন ২০১০ 


তারা 
একটি চমৎকার ইন্টারভিউ 
পর্ণ দেওয়ার সফল পদ্ধতি কী? 


ধল্লঞ্ধালে 
১২২ 


নু 


সোমবার 
২৮ ভু 
২০১০ 


রস ক্যাপশন-১১-এর বিজয়ী হলেন__ 
প্রিয়াংকা দত্ত, উত্তর আমিরাবাদ, পদুয়া, 


রেফারিরাই সকল ক্ষমতার উৎস 


লাল-হলুদ ছাড়াও অন্য রঙের কার্ড চাই 


সুন্দর 
সুযোগ তারা পান না। সঙ্গে 
খেলোয়াড়দের রুঙন পোস্টার, স্টিকার দেওয়া 
হয়, কিন্ত রেফারিদের একটা ছবিও কেউ 
ছাপে না। রেফারিদের রাগ হতেই পারে। 
সেই রাগ থেকে যদি তারা তাদের ইচ্ছামতো 
কার্ড দেখিয়ে একটু আলোচনায় আসতে চান, 
তাতে অসুবিধাটা কী? কিন্তু কার্ড দেখালে 
ফুটবলাররা আবার মন খারাপ করে । আরে 
সবাইকে কি কার্ড দেখান? কার্ড দেখতে 
যোগ্যতার প্রয়োজন। আর লাল কার্ড তো 
খুবই ভালো জিনিস, এটা দেখলে কষ্ট করে 
পুরো ম্যাচ খেলতে হয় না। আগে আগে 
বাসায় গিয়ে টিভি দেখা যায়। তবে 
রেফারিরা কার্ড দেখাবেন ভালো কথা, শুধু 
লাল আর হলুদ কার্ড 
দেখাবেন কেন? বাকি 
রংগুলোর কী দোষ? 
এগুলোর কোনো দাম 
নেই নাকি? এগুলো তো 
আর বুড়িগঙ্গার বর্জ্য 
মতো ভেসে আসেনি। 
তা ছাড়া ফুটবলাররাও 
এই দুই রঙের কার্ড 
দেখতে দেখতে 
হুয়ে গেছেন । অতএব, 
ফিফার উচিত বিভিন্ন 
অপরাধের জন্য বিভিন্ন 
রঙের ক্রা। 
যেমন, মাথায় মারলে কালো কার্ড, হাঁটুতে 
মারলে নীল কার্ড ইত্যাদি । এতে প্রতিটি রং 
তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। বাচ্চারা ইদানীং 
লাল-হলুদ ছাড়া অন্য রংগুলো চেনেই না। 
এই ওরা সব রং. । আশা, 
করি, কর্তৃপক্ষ এ 
চিন্তাভাবনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। 


লোহাগাড়া, চট্রগ্রাম । 


- মেসি কেন গোল পেলেন না? 


ভক্ত থেকে অভক্ত, রাস্তার টোকাই দর্শক থেকে বিখ্যাত সব 

বোদ্ধা__সবার মনেই কেবল এক্টি প্রশ্ন, মেসি কেন 
গোল পাচ্ছেন না? এই প্রশ্নেই সম্ভাব্য উত্তরগুলো খোজার চেষ্টা 
করেছে রস+আলো । 


জর মেসির একটা প্রেন্টিজ আছে না! পৃথিবীর তাবত মিডিয়া তাকে 
যে হারে প্লে-মেকার বলে নিয়ে এসেছে, এই সময় 
তিনি যদি একটা গোল করে বসেন, তখন মিডিয়ার লোকেরা একটু 
বিপাকে পড়ে যাবেন না! আর তা ছাড়া তিনি আদতে একজন 
ভদ্রলোক, “ভদ্রলোকের এক খেলা" বিষয়টাও তো প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়ে পড়বে। 

জর মেসি আসলে নিজ দলের খেলোয়াড় ছাড়া বিপক্ষ দলের 
খেলোয়াড়দের কাছে বল দিয়ে শান্তি পান না। যেহেতু গোল দিতে 
গেলে বিপক্ষ দলের কাছে বলটি বিসর্জন দিতে হয়, এ জন্য তিনি 
এখন আর গোল দেন না। 

জ ম্যারাডোনার শিব্য হয়ে মেসি গোল দেওয়ার মতো এই রকম 
একটা রিষ্কি কাজ আবার করবেন! তার গুরুর সেই কবে কখন 
একটা গোল দিতে গিয়ে বলে হাত লেগে গিয়েছিল, এরপর 
নিজেরও লাগল । সেই থেকে বিষয়টা এখনো তার পিছু ছাড়েনি। 
মেসি চান না এমন কোনো বিতর্কে আবার নিজেকে জড়াতে, তাই 
আপাতত তিনি গোল না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল আছেন। 

জজ বেশির ভাগ দলেই যারা গোল পান, তাদের নিয়ে মিডিয়া পরে 
রসিয়ে রসিয়ে অনেক খুঁত বের করে । যেমন, তারা খেলতে পারেন 
নু, এক জায়গায় সুযোগের আশায় 
টি রগ রন 


জানেন আর কিছু জানেন না 
ইত্যাদি। মেসি চান না তাকে 
নিয়ে মিডিয়া এমন কিছু 
লেখার সুযোগ পাক। তাই 
তিনি গোল না দিয়ে গোল 
দেওয়ার মতো অলস- 
দক্ষতাহীন একটা কাজ 

দিয়ে করিয়ে 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 84191] :1801101101-810-119 


ায়েরটা গোল হয়ে যায়। বল্টুদা আবার বুদ্ধি 
করে একটা ব্যাক পাস করেছিল। তাতে করে 
একটা সেমসাইড! 

এখন হলো কি, ছটা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব 
কী রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে 

ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। 
বাকিরা কেবল লাফাতে লাগল | সেই ফাকে 

ছয়টা বল.ফেরত গেল ওদের গোলে। তখন 

সেই ফৃর্তির চোট লাগল থন্ডার ক্লাবে । আর 

বিনোদন দলা 


সেনকে ফাউল করে 
দা 


বন্ধ করে দিলেন। আর কোথেকে একটা 
চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় টেচাতে 
লাগলেন, 'ডু-দ্র-ডন গেম_ এক্ষুনি সব মাঠ 


91745122/5 -ন 


181০751০7০7 -চুছ 


ঘুটেপাড়ার 


টি, বই লিপ ডাকা 


'আ্যা!' চুইংগাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা 
বিষম খেল। 
দরুচিকেখ্র লি 

য়।কি পেলে, ও 
নি জল 


এমন সময় কটা ছেলে এসে হাজির 
2) 
আমায় চেনে। বললে, " 


১: 


৮৮285, 


৪ রস+আলো ২৮ জুন ২০১০. 


উদ্ধার করতে হচ্ছে, দাদা ।" 

'জানিস তো, লোকের বিপদে আমার ব্বদয় 
কেমন গলে যায়। তবু একটা কায়দা করে 
বললুম, “সব হায়ার করা ভালো ভালে প্লেয়ার, 
ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব? তা' 
ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার ।” ওরা 
তো শুনে হেসেই অস্থরি। “কী যে বলেন স্যার, 
আপনি পটলডাঙ্গার টেনিরাম শর্মা-আপনার 
ফর্ম তো সব কাজে সব সময়েই থাকে। অত 
বুঝিনে দাদা, আপনাকে ॥ আমাদের 
ধারণা, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল তো 


“ওরা হেঁহে করে চলে গেল, কত্ত আমাকে 
রাজি করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা 
হলো রে। কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় 
টমাস পটলডাণ্ডার সব থ্রেষ্টিভ 


ঠৈ 

ম্যাচ সাল গলার 
উর টারজান তা 

বলছে কি না, তাই পা্টা জবাব। ওরাও 

হিপ করে, তাহলে এরা বলবে না, 

92 
দুল এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত 

পাড়া মুরদাবাদ। নকল করে অপমান, 
হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো, বুঝলি না?" 
'বিলক্ষণ! আচ্ছা, বলে যাও" 

এতেই বুঝতে পার্ছিস দুটো গ্রামে রেষারেষি 
কী করম। দারুণ যধ্যে তো খেলা 
শুরু হলো। 5751 
পারলুম, টে ওঠা অস্ব। 
বালতি 
এনেছে খেলায় ওদের আগুন ছোটে । আর 
ওদের গোলকিপার! সে একবারে ছ হাত 
লাফিয়ে ওঠে, বল তো বল, বন্দুকের গুলি 
অব্দি পাকড়ে'নিতে পারে।' 

খেলা শুরু হুতে না হতেই বল্‌ এসে 
একেবারে ঘুটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে 


লাগল। বল্‌ জলে ভাসহে_ধপাধপ 
আছাড়_-এই ফাকেও পরপর দুখানা গোল 
খেয়ে গেল ঘুটেপাড়া। তাবনুম, ঘা? হয়ে 
গেল! 


'বিচালিগ্াম তারম্থরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এ 
দিকের লাইলমান ক্লযাগ ফেলে মাঠে ঝাপিয়ে 


পড়ল। বললে, “ পুকুর ভেসেছে 
বে মাঠভর্তি মাছ” । 

'আ্যা_ মাছ" 

“দেখতে দেখতে যেন ম্মাজিক। রইল খেলা, 
রইল বিচালিঘাম আর খু 

কম্পিটিশন_-তিন শ্‌ লোক আর 

খেলোয়াড়, দুজন লাইনসম্যান-_- কপকপ 
মাছ ধরতে লেগে গেল। ্েয়াররা জার্সি খুলে 
(ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। 


খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের 
রে মন্ত একটা শোলমাছ পাকড়েছি!”, 


ডি 


ই চলতে লাগল। এরই মধ্যে আমি যা গোল 
দেবার দিয়েছি__মানে গুনে গুনে বত্রিশটি। 
পানি গোল দিতে দিতে আমার মাথা 

বৌ-বো করছে; আর ওই ভারী ভেজা বল 
বারবার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে 
মুন মি চৃড্তিখানা বথা নাকি! 
একবার বলেছিলুম, “অনেক তো গোল 
ছিরে আর পারছি না--পা বাথা 
1" রেফারি আমায় তেড়ে মারতে এলেন, 


নদ ীস ফেলল, তখন প্রাণের 
ই 
বিচালিখাম চিপ্োতে লাগল, তি 


বিস্মিত হলো 

সরস পলা জবাব দিতে বে নাঃ সে 
78458 
দিলুম, পেলে-ইউসেবি' 

দিযে ও টন সব 
একটা তালও পেলুম না-এ নল 
আমার যাবে না রে!' (সং. 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : তে 
একজন কিংবদন্তি লেখক । জন্ম : ১৯১৮, 
মৃত্যু : ১৯৭০ । 


মলাট রস 


আ্যাধিগ্রাম হলো লেখার এমন এক পদ্ধতি, যেটা 
গর 7 ্‌ লেখাটি ভিন্নভাবে দেখলে তার ওপর ভিত্তি করে 
ব্রাউনের তযাঞ্েলস ত্যাভ ডেমঙ্গ বইটির কারণে 

অনেকেরই 


২৮ জুন ২০১০ রস+আলো ৫ 


অতিথি রস 


চট + চএএ - ভু 
দি + টি _ ক 


| নি 1 


টে + কু _ কর্ড 


টি 


সর তার বয়স এখন ৩১। গত বছর ছিল ৩০।-_ডেভিড জোল্স। 


কোলম্যান। কী অভূত! লো মোশন রি্লেতে বলটাকে আরও বেশি 
জর ইতালিয়ানরা ইতালিয়ান জয়ের আশা সময় যাবৎ শূন্যে ভাসতে দেখা যাচ্ছে ডেভিড 
করছে।-__ডেভিড কোলম্যান। আকফিল্ড। 

জর বদি বলটি গোলপোস্ট্রের_ভেতরে গিয়ে থাকে তবে জর মাথা দিরে বলটি হেড করলেন জা প্লার্ক ।__ডেরেক 
একটি গোল হয়েছে।_ডেভিড কোলম্যান। রে। 

জর ইয়ান রাশ সত্যিই একেবারে দশে দশ । কিন্ত তিনি জর গোল করার সামর্থ্য না থাকলে কেউ ৮৬ ম্যাচে ৬৪ 
দশের মধ্যেই নেই।_পিটার জোল। গোল করতে পারে না।-_আলান থ্রিন। 


চ্র রিখটার স্কেলে পরাজয়টির মান ছিল ৮।_বিবিসি। জর খেলার ক্কোর ১-১। গতকালের ঠিক উন্টো।_রেডিও 
ফাইভ লাইভ। 


জর ১-০ জেতার মতো কোনো স্কোর নয়। কোনো 
অবস্থাতেই না।_ ইয়ান হল। 

জর গোল ক্রা আর পাস করা ছাড়া গিগস আর 
করেনি ।_টম টাইরেল। ৪ 


তিনি যদি জর্জ বেস্ট না হন তাহলে কেউই না।_ক্রিভ 
টাইলডেসলি। 


জ্ ্রাজিল ২. সটল্যান্ড ১। যেখান থেকে খেলা শুরু 
করেছিল, সেখানেই আবার ফিরে গেল স্রটল্যান্ড।__ব্যারি 
ডোভস। 


প্রথমার্ধে ৪ গোল 
দিয়ে হাফ 


চিৎকার করার জন্য।_পিটার জো । 


জজ ভিলার দুজন গোলদাতারই জন্ম লিভারপুলে | ঠিক 
তাদের ম্যানেজারের মতো । ম্যানেজারের জন্ম 


জ.এই সহঘান্ে আমার দেখা সেরা গোলগুলোর মধ্যে 
এটি একটি ।_টনি গুবা। 


রানে কো আরে নারাবিদানি দির 
হতে চলেছে উড়োজাহাজে ফ্রান্সের |_ক্লিভ 
টাইলডেসলি। 


স্ সবাই বলে, ফুটবল হলো একটি স্ত্িপ্টবিহীন নাটক। 
নিঃসন্দেহে আজকের ম্যাচ সেই স্কিপ্ট অনুসরণ 
করেনি ।-_ কনর ম্যাকনামারা। 


জর ডেনমার্ক ৩, ডেনমার্ক শূন্য ইয়ান ত্রাউন। 
জর মার্টিন ও'নিল_ কোমরে দুই হাত রেখে দীড়িয়ে আছেন 
আর দুই গালে আচড় কাটছেন।-_মাইক ইহহ্যাম। 


২৮ জুন ২০১০! রস+আলো ৭. 


8. 
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মলাট রস 


আগে ডাক্তার রোগীকে বলতেন, যেন বেশি কথা না বলে, জোরে কথা 
না বলে। এখন বলেন, যেন জোরে 'গোল' বলে নাদেয়। 


যদি জোরে চিৎকার দেন 
তাহলে যে 
সেলাইগুুলো দিয়েছি, সেগুলো 


পাশে নিয়ে ঘুমাতেন। এখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে 
মাকে এমন জোরে লাথি মারে যে, 
তাকে পাশের খাটে রাখতে। 


আগে জ্যোতিযীর কাছে যেত নিজের ভাগ্য জানার জন্য। এখন যায় 
জিন তবে কি আন সেটা জানার জন্য 


জ্যোতিষ সাব, যাইব মানে! কবেই 
কাপ তো কাপ চইলা 
আর্জেন্টিনার গেছে। নইলে তারা চা 


ঘরে যাইব তো? খায় কী দিয়া! 


আহা রে, পোলাটায় খালি পায়ে লাথি 

দিতে গিয়া পায়ে কত ব্যথাই না পায়। 

কাইল্‌_থেইকা আগে তারে 
কইবা বুট ঘুমাইতে। 


আগে দল-মতের উরধ্ থেকে মিলেমিশে বিভিন্ন কাজ করার নির্দশ দেওয়া হল্ও 
কেট শুনত না। এখন কে বিএনগি কে লীগ, দেটা ব্যয় নু়। দুই দলের গছন্দই 
যায় অনেক সময়। তার মানে ভারা দল-মভের উর্ধে থেকে খেলা দেখছে। 


জি না, আগেও আপনেরা এক 

দল্ই করছেন, ভবিষ্যতেও এক 

দলই করবেন। সেই দূলের নাম 
হইল 'কোন্দল' । 


'সাপোর্টার, আগে 
যদিও দুই দল করছি। 


৮ রস+আলো । ২৮ জুন ২০১০ 


আধ আইলা নি ক্যাটরিনা-এসব আালোলুর বলে 
চায়ের কা পের ঝড়টা [ই সবচেয়ে । 
বলার হিপরনিযই হযে বিনা 


চায়ের কাপের ঝড়ের । ; ক্ষতি হয় না মানে: প্রতিদিন মাথাপিছু 
ভুলো দিক হইল, কমপক্ষে ১০০ টাকা কইরা ক্ষতি 

এই ঝড়ে কোনো হইতাছে। কারণ, পাচ টাকা কাপের চা 
ক্ষতি হয় না। দৈনিক কেউ ২০টার কম খায় না। 


টি 


রেফারি মনে করতে পারেন, খেলোয়াড়টি যে পরিমাণ তর্ক $ খেলোয়াড়ের ফাউল দেখে তিনি মনে করতে পারেন, ওই 

করছে, প্লাস আবোলতাবোল বলছে, মনে হয় ক্ষুধা লেগেছে। খেলোয়াড় খেলার “খ'ও বোকে না। এই ভেবে তিনি ভিজিটিং 

তাই তিনি এটিএম কার্ড দেখিয়ে বৌঝাতে পারেন, টাকা তুলে : কার্ড দেখাতে পারেন এবং বলতে পারেন, এই ঠিকানায় এসো, 
ঝটপট কিছু খেয়ে এসো। তোমাকে খেলা শিখিয়ে দেব । 


তিনি যদি মনে করেন, কোনো খেলোয়াড় তাকে প্রতিশ্রুতি 

দিয়েও জঘন্য ফাউল করেছে, তবে তিনি তাকে ট্রাম্প কার্ড 

দেখাতে পারেন। আর বলতে পারেন, তোমার মতো লোক 
খেলার মাঠে না থেকে রাজনীতিতে থাকাই উম । 


একের পর এক ইচ্ছাকৃতভাবে ফাউল করলে রেফারি মনে ; রেফারি যদি কোনো খেলোয়াড়কে নেশাজ্ত কিংবা জুয়াড়ি মনে 


পারেন, তার মন-মানসিকতার উন্নতি হওয়া দরকার। ; করে থাকেন, আর সে খেলোয়াড় কারও ঠ্যাং ভেঙে দিলে 
এই ভেবে তিনি লিমকার্ড কিংবা মেমোরি কার্ড দেখাতে. 1 রেফারি তাকে তাস কার্ড দেখাতে পারেন, যাকে বলে ২৯। 
পারেন। আর বলতে পারেন, যাও. ইয়ের সঙ্গে মোবাইলে কথা আর বলতে পারেন, এসব কী হচ্ছে, জুয়া খেলো গিয়ে । 


বলে মন চাঙা করে এসো কিংবা মেমোরি থেকে মান্না দের গান 


২৮ জুন ২০১০। রস+আলো ১১ 


মলাট রস 


আমি এখন বাংলাদেশেও অনেক বিখ্যাত, 
জানিস? আমাকে নিয়ে রস+আলোর প্রতি 
সংখ্যায় ধারাবাহিক কার্টুন ছাপা হচ্ছে। 


বৌদাম। আমি এখন পড়তেছিতৃতীয্ের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে গোল আলুর ভূমিকা 
ক ড. মার্সযাপ্জোলোর লেখা একটা বই। 


১৮ রস+আলো ২৮ জুন ২০১০ 


হে হে, একটু ইমুপনাল হইয়া পড়ছিলাম বলটা | 
হি নান পলা 


তোরা বিশ্বকাপ 
দেখিস না? 


এইটাই হইল পলিটিকস। ঠা ৮ 

বে যখন পারে, * 4 গুড প্রশ্ন । এইট এখন হইল 
সুবিধামতো লাখি মারে। রা বাংলাদেশের ॥ 
লক্ষ্য একটাই, জালে বল বিরোধী দল মাঠের বাইরে । সরকার 
পাইছে ফাকা মাঠ। 
/ 


[চলবে] 
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মামু, আজকে মাঝরাতে হু! যাও যাও। কাইলকা সারা ম্যাডাম, আপনি কোন অবশ্যই ব্রাজিল। ব্রাজিলের বেকহামের 
আজেন্টিনার খেলা। 'রাইত ব্রাজিলের খেলা দেইখা দল সাপোর্ট করছেন? লিন নপিলোরালে। 


চি চা 
্াশে অহিলাম। 


৬৯৪ 
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কার 
কষ্ট করতে হবে। এমনিতেই দক্ষিণ আঁ এবার 
হাড়কাপানো শীত। এই শীতে মাঠে করার চেয়ে 
হোটেল্‌ রুমে বিয়ার খেতেই যত মজা। কিন্তু উপায় নেই । মাঠে 
নাতে হে হো দে যে চে দে 
ডোনাভানের অঙ্গে রও 


ফোন 
পরিচয় দিতেই 285 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কানে ফোনটা দিলেন। কার্লোস তীব্র 
ঠান্ডায় ৯০ মিনিট ধরে খেলা যে উচিত না, সে কথা ইনিয়ে- 
বিনিয়ে বোঝালেন খানিকক্ষণ । প্রেসিডেন্ট এমনিতেও বেশি কথা 
বলেন না। এবারও কিছু না বলে পুরোটা ধৈর্য ধরে শুনলেন। 
ফোন রাখার আগে কেবল_ বললেন, “দেখি কী করা যায়" 
ফোন রেখে কার্লোসও খানিকটা হতাশ হলেন। প্রেসিডেন্ট কিছু 
করবেন বলে মলে হলো না। এখন যদি বুশ প্রেসিডেন্ট 
থাকতেন, কোনো কথাই ছিল না। এক আদেশে কাজ হয়ে 
ফেত। এমনাক চুইলে না খেলেই হতে পারত বিশ্ব 
মন খারাপ করে ফিরে এলেন । তাদের প্রথম খেলাই' 
আবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে । ইংল্যান্ডের সঙ্গে হারতে হবে ভাবতেই 
মনটা খারাপ হলো কার্লোসের ৷ 


২. 
নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় প্রেসিডেন্টকে। আফগানিস্তান ও 
ইরাক তো আছেই। প্রতিদ্ন রুটিন করে ইরান পরিস্থিতি 
জানতে হয়। আরও আছে উত্তর কোরিয়া । এসব কারণে, 
কার্লোসের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিলেন 
কি উস আন ই লেপ 
তিনি। ডেকে পাঠালেন নিজেরে উপদেষ্টা ও 
জানতে চলেন বিশ্বকাপ কুলের সরব নিহিত কি 
ততক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেছে আর ইংল্যান্ডের কাছে গোলও 
খেয়ে গেছে একটা । বারাক ওবামা ধরতে বললেন 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে। কথাবার্তা হলো এ 
রকম 
ওবামা : আমরা সব কাজে একসঙ্গে থাকি। একসঙ্গে যুদ্ধ করি, 
সব সিদ্ধান্ত একযোগে নিই । আর খেলার মাঠে কিনা আমরা 
হেরে যাব? 
ক্যামেরন : 8৪ বহর পর আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে মাঠে নেমেছি। 
জু া়াংগোলও করেছি।- এখন যদি হেরে যাই, তাহলে মানু 
বলবে! 


ওবামা : হারার দরকার নেই। সব কাজে আমরা একসঙ্গে থাকি, 
এখানেও তা-ই হোক । আর যুক্তরাষ্ট্র তো সর্বদা সব কাজে 
ইংল্যান্ডকে সহায়তা দেবেই। 


ক্যামেরন : ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। 


ক্ামেরন্কে ধরতে বললেন। মারব তোসিডেন্ ধ্যবাদটা নগদ 
নগদই দিয়ে দিতে চান। 


এ বাইকে লু বা এ যে বল 
খেলাটা মোটামুটি বুঝে হলো এ রকম-- 
বারাক ওবামা : লে বা যব আমি ভালো 
বুঝতাম না। কিন্ত এখন মোটামুটি জানি। তার পরও কিছু তথ্য 
আগে আমার জানা প্রয়োজন । সবার আগে বলেন, আমরা কবার 


চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। 
: একবারও না, মি. প্রেসিডেন্ট । প্রথম আসরে আমরা 
তীয় হয়েছিলাম, তাও ১৯৩০ সালে । আর ২০০২ সালে 


য় ণ 
ওবামা চিৎকার করে উঠলেন : হোয়াট! আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের 
সবচেয়ে দেশ। আমরা যু! বলি, সেভাবে সব চলে । 
আমরা চালাই বিশ্ব । আর আমরা চ্যাম্পিয়ন না এই সামান্য 
ফুটবল খেলায়? সোভিয়েত ইউনিয়ন কবার হয়েছিল? 

: একবারও না। 

: ইরাক আর ইরান? 

: একবারও না। 

এবার একটু শান্ত হলেন ওবামা। বললেন, "তাহলে কারা কারা 


ওবামা? এখানেও ত্রাজিল? ডর্লিউটিওতে ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, টীন 
আর দক্ষিণ আক্রিকা বড়ই বন্তরণা করে। এখানেও কি ওরা 
একজোট? 

: না, মি- প্রেসিডেন্ট । ইন্ডিয়া আর টীন ভালো ফুটবল €েলে 
না। আর দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাগতিক দেশ। ওদের নিয়ে চিন্তা 
নেই। 
ওবামা ; তাহলে ব্রাজিল ছাড়া আর কে কে আছেঃ 
মি প্রেসিডেন্ট, ইতালি চারবার চ্যাম্পিয়ন ওরা এবার প্রথম 
রাউডেই বলা নিছে জে বাব জানো 
খেললেও পরের খেলায় হেরেছে। আর ফ্রান্স তো 

য় চলে গেছে। আর আছে, পর 
বাকিদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই 
সব শুনে বারাক ওবামা আগাতত বৈঠক মুলতবি করলেন। 


'ইলেককষশ ধরেই উসখু করছিলেন কনিকা লিউনফি। ভিন দিন 
থরে তাহারা লালা কিতা দুল মা। 

অরে তব বোলে নিন ললে 

প্রেসিডেন্ট, যতই যা করেন, 17555 

নামতে হবে। মাঠে নামলেই তো আর পারবে না । এভাবে হবে 

না। অন্য কিছু করুন।' 

বারাক ওবামা চিন্তিত হলেন। তাহলে কি তার সময়ে নিজের 

ছা পিরত হতে পারনোশাঃলা পরলে বিলের লেনিডেট 


বি দিলেন কনিকা লিটন । 
বোষপাটা তৈরি করল ফিফাই। ডরফউটা এখন ফিা হেসিতে্ট 


হওয়ায় আর খেলতে হবে না। অন্য দলগুলো 

খেলবে। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে, তাদের খেলতে হবে 

সঙ্গে। তখন যে দল জিতবে, সে-ই হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। আর 
হবে ইরাকে। ইরাকে গণত্য্ন ফিরিয়ে আনা 

যুবাকে লব বেল 

ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে” 

ভ্রাফটটার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন ভিনি। স্বস্তি পাচ্ছেন 

বন হে বব ইত কমিয়ে টন 

অপেক্ষায় বসে রইলেন 

লো রিও হালা রবে পরার 

ড্রাফটটা হাতে নিলেন। ব্রাজিল কেটে সেখানে লিখলেন 


যুভাষটর। 
অস্থিরতা কমল তার। 
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এ ৫ 12: 
|] সন্ত্রাসীরা মিছিলের আগে থাকে | ঠেলার নাম দাদাজি না হয়ে 
] অথচ পুলিশ তাদের ধরে না কেন? ; বাবাজি কেন? 
। ডা. আবু বককর ; বাবনু আহমেদ 
পূর্ব কোদালা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম | দরগা মহল্লা, সিলেট 


মিছিল পণ হয়ে যেতে পারে | দাদাজি হলে ঠেলাটা একটু দুর্বল 
ভেবে। | হয়ে যেত না? 


টিউব লাইট এ. ? | সব কাজে অভিজ্ঞতা লাগে কিন্ত 
বগরেছলে কেনা বিয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাগে না 
মোমেনা খানম | 


কেন? 
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
পরিস্থিতি বুঝে ওঠার জন্য একটু ] করটিয়া, টাঙ্গাইল 
সময় নেয়! | অভিজ্ঞতা থাকলে কি কেউ আবার 


চির 


ঘড়ির কটা সব সময় ডান দিকে | ছাগল ও গরুর মধ্যে পার্থক্য কী? 
ঘোরে কেন? 


আপন, 
বুনি ॥ খাগডহর বাজার, ময়মনসিংহ 


বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিং ডিও 
ছাগল দিয়ে বিরিয়ানি হয়, 
ঘড়ির মেকানিকের ভয়ে । | গরু দিয়ে হয় না। 


| 
| 


পানির দেশে পানির এত অভাব কেন? 
এরশাদ 
৫০৪, জিয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
পানির দেশের মানুষের স্বভাব__ধুতে ধুতে সব শেষ। 


অভিনন্দন এরশাদ আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড 


আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । । 


ূ 
ূ 
| 
ৃ 


1 দলের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য 
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টির 


তাই যদি হতো 


চলছে বিশ্বকাপ । সারা বিশ্ব এখন, বিশ্বকাপ-উল্মাদনায় মাতোয়ারা । কিন্ত পত্রিকায় কিংবা টিভি চ্যানেলে খেলার ভাষায় যেসব্‌ কথা 
বলা হয়, তা যদি সত্যিকার অর্থে দেখা ঘায়, তবে কেমন হবে, সেটাই জানাচ্ছেন আইনুন নাহিন, আকা জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


ভি ক্াস। 
কাউন্টার আযাটাক করল চিলি। 
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